
নবুওয়াত সম্পর্িকত একিট আেলাচনা

<"xml encoding="UTF-8?>

এ মহািবশ্েব িবরাজমান সকল িকছুই মহান আল্লাহর িনর্ধািরত িনয়েমর অধীন। েকান অবস্থায়ই েকান িকছুই এ িনয়েমর
গণ্িড  েথেক  মুক্ত  হেত  পাের  না।  এ  িনয়েমর  অধীেনই  সৃষ্ট  িবষয়সমূহ  পিরচািলত  এবং  িবকাশ  ও  পূর্ণতাপ্রাপ্িতর
জন্য প্রস্তুত হয়। অতএব,শষ্যবীজ এক িবেশষ িনয়েমর অধীন যা উপযুক্ত শর্ত সােপক্েষ বৃক্েষ পিরণত হয়;জীবন এককও
এক  িবেশষ  িনয়েমর  অধীন  যা  তােক  মনুষ্যত্েবর  পর্যােয়  উন্নীত  কের।  নক্ষত্র  েথেক  প্েরাটন  পর্যন্ত  এবং
নক্ষত্েরর  চািরিদেক  প্রদক্িষণরত  গ্রহসমূহ  েথেক  প্েরাটনেক  েকন্দ্র  কের  ভ্রমণকারী  ইেলকট্রনসমূহ  পর্যন্ত
সবিকছুই  এ  িনয়েমর  অধীেন  পিরচািলত  হয়  এবং  িনজ  িনজ  িবেশষ  সম্ভাবনাসমূেহর  সমন্বয়  সাধেনর  মাধ্যেম  িবকিশত  ও

পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

মহান  প্রভু  কর্তৃক  প্রণীত  এ  কর্মসূচী  সর্বজনীন।  িবজ্ঞানসম্মতভােব  তা  এ  মহািবশ্েবর  সকল  পর্যােয়  এবং  সকল
িবষেয় িবস্তৃত।

িবদ্যমান  এ  িবশ্েব  সর্বািধক  গুরুত্বপূর্ণ  িবষয়িট  হেলা  মানুেষর  ঐচ্িছক  স্বাধীনতা।  মানুষ  এক  স্বাধীন
(ঐচ্িছকভােব) ইচ্ছাশক্িতসম্পন্ন অস্িতত্ব অর্থাৎ তার উদ্েদশ্য আেছ এবং তার সমস্ত কর্ম ঐ  উদ্েদশ্েযর পেথই
সম্পন্ন  কের।  েস  মািট  খনন  কের  যােত  পািন  েপেত  পাের,খাদ্যসমূহ  রান্না  কের  যােত  সুস্বাদ  গ্রহেণর  জন্য
প্রস্তুত হয় এবং প্রাকৃিতক িবষয়সমূহেক পরীক্ষা-িনরীক্ষা কের যােত প্রকৃিতর িনয়ম সম্পর্েক অবগত হেত পাের।
ঐ  সকল  প্রাকৃিতক  িবষেয়রও  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্য  িবদ্যমান  এবং  তারা  সকেলই  একই  েরখায়  িনজ  িনজ  লক্ষ্য   ও
উদ্েদশ্েযর িদেক অগ্রসরমান। তেব তােদর ক্িরয়াকলাপ েকবল জীবন ও জীবন ধারণ নয়,বরং এগুেলার উদ্েদশ্য হচ্েছ
শারীরবৃত্িতক (Physiological)। েযমন ফুসফুস,পাকস্থলী ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শারীিরক কাজকর্েমর জন্য
এক িবেশষ উদ্েদশ্েযর েপছেন ধািবত হয়। িকন্তু এ উদ্েদশ্য িনজ িবেশষ সহজাত ও শারীিরক ইচ্ছার উপর িভত্িত কের
নয়,বরং তা জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান সৃষ্িটকর্তারই ইচ্ছায় হেয় থােক। েযেহতু মানুষ এক উদ্েদশ্যসম্পন্ন অস্িতত্ব
েসেহতু  তার  সকল  কর্মতৎপরতার  েপছেন  েয  উদ্েদশ্য  লুক্কািয়ত  থােক  তা  ঐ  কর্মসমূেহর  সােথ  সম্পর্কযুক্ত।  ফেল
মানুষ  তার  কর্মক্েষত্ের  এমন  নয়  েয,সর্বদা  সুিনর্িদষ্ট  প্রাকৃিতক  িনয়েমর  সােথ  সংগিত  বজায়  েরেখ  কাজ  কের
(েযমন এক িবন্দু পািন মহাকর্ষ িনয়েমর ফেল নীেচ পিতত হয়)। কারণ যিদ তা-ই হেতা তেব মানুেষর অন্তের এমন েকান
উদ্েদশ্য িবরাজ করত না যার িদেক েস ধািবত হেত পাের। এখন মানুষ হেলা উদ্েদশ্যসম্পন্ন অস্িতত্ব েয স্বাধীন



এবং েস তার উদ্েদশ্য বাস্তবায়েনর জন্য আিধপত্য িবস্তার কের। অতএব,মানুেষর কর্মক্েষত্র ও উদ্েদশ্যসমূেহর
মধ্েয  িবদ্যমান  সম্পর্ক  হেলা  একিট  িনয়ম  যা  তার  ইচ্ছােক  প্রতীয়মান  কের।  কারণ  উদ্েদশ্য  িনেজই  অবেচতনভােব
বাস্তব  রূপ  লাভ  করেত  পাের  না।  সুতরাং  প্রত্েযক  মানুষই  আপন  উদ্েদশ্যেক  তার  িনজস্ব
কল্যাণিচন্তা,প্রেয়াজনীয়তা  এবং  চািহদা  অনুসাের  িবিধবদ্ধ  ও  সীমাবদ্ধ  কের।  আবার  স্থান-কাল  ও  পিরেবশ  যা
মানুেষর জীবেনর সােথ সংশ্িলষ্ট তা তার এ চাওয়া-পাওয়া,লক্ষ্য ও অভ্যাসসমূেহর সীমা িনর্ধারণ কের। িকন্তু এ
সকল পািরপার্শ্িবক িনয়ামক ও প্রভাবক েযগুেলা মানুষেক তার লক্ষ্যপােন ধািবত কের েসগুেলা আসেল বায়ুপ্রবােহর
মেতা নয় যা বৃক্ষ পত্রেক আন্েদািলত কের,বরং স্বীয় লক্ষ্যপােন ধািবত হওয়া প্রকৃত প্রস্তােব িনর্িদষ্ট সমেয়
মানুেষর  কল্যাণিচন্তা  েথেকই  উৎসািরত।  কারণ  বায়ুপ্রবাহ  এবং  পত্ররািজর  আন্েদালেন  স্বকীয়  উদ্েদশ্য  নামক

েকান  িবষেয়র  ভূিমকা  েনই।

অতএব,উল্িলিখত  িনয়ামকসমূহ  অর্থাৎ  স্থান-কাল-পিরেবশ  বাধ্যগতভােবই  মানুষেক  তার  কল্যাণিচন্তার  উপলব্িধর
সােথ সম্পর্কযুক্ত েকান িনর্িদষ্ট কােজ প্রেরািচত কের। তেব প্রিতিট কল্যাণিচন্তাই মানুষেক প্রেরািচত কের
দু’প্রকােরর। েকান েকান (ـــــــح না,বরং তার সহজাত কল্যাণিচন্তাই এ স্থােন ভূিমকা রােখ। কল্যাণিচন্তা (مصال
কল্যাণিচন্তা অিধকাংশ ক্েষত্েরই েকান এক উদ্েদশ্েযর অিধকারী ব্যক্িতেক দ্রুত সমেয় ফল দান কের। আবার েকান
েকান  কল্যাণিচন্তা  দীর্ঘ  সমেয়র  ব্যবধােন  একটা  সমাজেক  বা  জনেগাষ্ঠীেক  সুফল  িদেয়  থােক  এবং  প্রায়শঃই
ব্যক্িতগত কল্যাণিচন্তার সােথ সামািজক কল্যাণিচন্তার িবেরাধ পিরলক্িষত হয়। অতএব,আমরা েদখেত পাই েয,মানুষ
প্রায়ই  কল্যাণিচন্তা  ও  ইিতবাচক  মূল্যেবােধর  কারেণ  কর্েম  িলপ্ত  হয়  না,বরং  যতটুকু  েথেক  েস  ব্যক্িতগতভােব
লাভবান  হেত  পারেব,িঠক  ততটুকু  কার্য  সম্পাদেনই  উদ্েযাগী  হয়।  অপরিদেক  সমােজর  কল্যাণিচন্তা  অনুসাের  মানব
উন্নয়েনর জন্য িনয়ামকসমূেহর ভূিমকা মানুেষর জীবন যাপেনর জন্য অপিরহার্য শর্ত এবং তার সফলতাও দীর্ঘস্থায়ী
হয়। এর িভত্িতেত সমাজকল্যােণ মানুেষর প্রাসঙ্িগক আচরণ ও প্রেচষ্টার ক্েষত্ের তার জীবন পদ্ধিত ও জীবন যাপন
যা  অপিরহার্য  কের  তা,আর  তার  ব্যক্িতগত  প্রবণতা,সহজাত  প্রবৃত্িত  ও  ব্যক্িতগত  ভিবষ্যৎ  কল্যােণর  জন্য

প্রেচষ্টা-এ  দুেয়র  মধ্েয  পারস্পিরক  িবেরাধ  সৃষ্িট  হয়।

অতএব,একান্ত   বাধ্যগতভােবই  এ  িবেরােধর  অবসান  এবং  েয  সকল  িনয়ামক  ও  কারণ  মানুষেক  সমােজর  কল্যাণার্েথ  কাজ
করার জন্য উদ্বুদ্ধ কের তা পূর্ণ মাত্রায় িবদ্যমান থাকার জন্য মানুষেক একিট িবষেয়র উপর িনর্ভর করেত হয়।

(আর তা হেলা নবুওয়াত)।

নবুওয়াত  মানব  জীবেনর  জন্য  একিট  ঐশী  িবষয়  যা  প্রাগুক্ত  িবেরােধর  সমাধান  েদয়।  অর্থাৎ  সামািজক  কল্যাণেক
বৃহত্তর পিরিধেত ব্যক্ত কের যা ব্যক্িতগত স্বার্থ ও কল্যােণর সীমােক অিতক্রম কের যায়। আর তা এ আহ্বােনর
মাধ্যেম  রূপ  লাভ  কের  েয,মৃত্যুর  পরও  মানব  জীবন  অব্যাহত  থাকেব  এবং  মানুষেক  প্রিতদান  লােভর  জন্য  সত্য  ও
ন্যায়িবচােরর  ময়দােন  উপস্িথত  হেত  হেব।  মানুষই  হেলা  েস  সৃষ্িট  েয  আপন  কর্েমর  ফল  েদখেত  পােব।  পিবত্র

:  েকারআেনর  আয়াত  এ  প্রসঙ্েগ  স্মরণেযাগ্য

فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ خَْراً َرهَُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِْقالََ ذَرةٍ شَراًّ َرهَُ

তখন েকান ব্যক্িত এক অণু পিরমাণও পুণ্যকর্ম কিরয়া থািকেল েস উহা েদিখেব এবং েকান ব্যক্িত এক অনু পিরমাণও“



(মন্দ কর্ম কিরয়া থািকেল েস উহা েদিখেব।” (সূরা িযলযাল : ৭ ও ৮

সুতরাং এক দীর্ঘ সমেয়র ব্যবধােন সামািজক কল্যাণ ব্যক্িতকল্যােণ রূপান্তিরত হয়।

অতএব,যা এ িবেরােধর অবসান ঘটায় তা হেলা এক িনর্িদষ্ট মতবাদ এবং এর িভত্িতেত প্রদত্ত িবেশষ িশক্ষা পদ্ধিত।
আর  উক্ত মতবাদ হেলা পুনরুত্থান িদবস বা িকয়ামত সম্পর্িকত মতবাদ যার মাধ্যেম প্রিশক্ষণ পদ্ধিত সুফলদায়ক
হয়। এ মতবােদর িভত্িতেত িশক্ষা ও প্রিশক্ষণ ঐশী পদ্ধিতেত হেয় থােক এবং ঐশ্বিরক সাহায্য ব্যতীত তা অসম্ভব।
অর্থাৎ নবুওয়াত ব্যতীত অর্িজত হেত (وحــــي) কারণ এ কার্যক্রম পরকাল বা অদৃশ্েযর উপর িনর্ভরশীল যা ঐশী বাণী

পাের না।

েমাদ্দাকথা,নবুওয়াত ও পুনরুত্থান িদবস এ দুই পরস্পর জিড়ত িবষয়ই মানব জীবেন উল্িলিখত িবেরােধর সমাধান িদেয়
থােক  এবং  মানুেষর  ঐচ্িছক  স্বাধীনতািভত্িতক  আচরেণর  িবকাশ  সাধন  ও  প্রকৃত  মানবকল্যােণর  িদেক  তােক

উন্নীতকরেণর  জন্য  েমৗিলক  শর্তসমূেহর  আেয়াজন  কের।

িবশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়ােতর প্রমাণঃ

েযমন  কের  প্রজ্ঞাবান  সৃষ্িটকর্তার  অস্িতত্ব  আেরাহ  যুক্িত  পদ্ধিত  ও  ৈবজ্ঞািনক  পদ্ধিতেত  প্রমািণত  হেয়েছ
েতমিন  মুহাম্মদ  (সা)-এর  নবুওয়াতও  ৈবজ্ঞািনক  ও  আেরাহ  যুক্িতর  মাধ্যেম  এবং  েয  পদ্ধিত  িনেজেদর  জীবেন  েকান
বাস্তবতােক প্রমাণ করেত প্রেয়াগ করা হয় েস পদ্ধিতেত প্রমািণত হয়। এ উদ্েদশ্েয কেয়কিট উদাহরণ ভূিমকারূেপ

: তুেল ধরব

মেন  করুন  েকান  ব্যক্িত  েকান  এক  িনকটাত্মীয়  েগঁেয়া  িকেশার  (েয  প্রথিমক  িবদ্যালেয়  পড়াশুনা  কের)  কর্তৃক
প্েরিরত  একিট  িচিঠ  েপেলন।  ঐ  ব্যক্িত  েদখেত  েপল  েয,উল্িলিখত  িচিঠিট  সর্েবাচ্চ   সািহত্যমান,চূড়ান্ত
ভাষাৈশলী,পূর্ণ অিভব্যক্িত ও সুন্দর িচন্তাসম্বিলত,িনর্ভুল ও নূতন ভাষায় িলিখত। যখন েকান ব্যক্িত এ ধরেনর
একিট  িচিঠ  পায়  তখন  দ্রুত  িসদ্ধান্েত  েপৗঁেছ  েয,েকান  এক  সুিশক্িষত,বহুমুখী  জ্ঞান  ও  সুন্দর  েলখার  অিধকারী
ব্যক্িত  এ  িচিঠিট  উক্ত  িকেশারেক  িলেখ  িদেয়েছ  অথবা  ঐ  িকেশার  অন্য  েকান  উপােয়  কােরা  িনকট  েথেক  ভাষাগুেলা

িশেখ িনেয়েছ।

যিদ  আমরা  উক্ত  িসদ্ধান্ত  গ্রহণ  ও  তার  সপক্েষ  যুক্িত  প্রদর্শেনর  িবষয়িটেক  ব্যাখ্যা  করার  েচষ্টা  কির  তেব
: েদখেত পাব েয,ঐ ঘটনািটেক পত্রপ্রাপক িনম্নরূেপ িবশ্েলষণ কেরেছন

ক. পত্রেলখক হেলা এক েগঁেয়া িকেশার েয প্রাথিমক িবদ্যালেয় পেড়।

খ. পত্রখািন এক চূড়ান্ত বাগ্িমতা,আকর্ষণীয় ও িমষ্িট-মধুর  এবং সুন্দর ও দক্ষ প্রকাশভঙ্িগেত জ্ঞানগর্ভমূলক
ভাষায় িলিখত হেয়েছ।

গ.  অনুরূপ  অবস্থাসমূেহর  মধ্েয  অনুসন্ধােনর  মাধ্যেম  এটাই  প্রমািণত  হয়  েয,একজন  িকেশােরর  (ক-েত  উল্িলিখত)
পক্েষ এ ধরেনর (খ-েত উল্িলিখত ৈবিশষ্ট্যসহকাের) একিট পত্র িলখা সম্ভব নয়।



ঘ. উপসংহাের বলা যায় পত্রিট অন্য কােরা িচন্তা ও ভাষা েথেক রিচত হেয়েছ। অতঃপর তা েকানভােব উক্ত িকেশােরর
হােত এেসেছ এবং েস তা েথেক লাভবান হেয়েছ।

অপর  উদাহরণিট  ৈবজ্ঞািনক  প্রমাণ  পদ্ধিত  েথেক  েনয়া  হেয়েছ-যার  মাধ্যেম  িবজ্ঞািনগণ  ইেলকট্রেনর  অস্িতত্ব
:  প্রমাণ  কের  থােকন।  পদ্ধিতিট  িনম্নরূপ

েকান এক িবজ্ঞানী এক প্রকােরর আেলাক রশ্িমর উপর গেবষণা ও অনুসন্ধান চািলেয়েছন এবং অনুরূপ প্রকােরর িবেশষ
রশ্িমেক  একিট  বদ্ধ  িটউেবর  মধ্েয  উৎপাদন  কেরেছন।  অতঃপর  েঘাড়ার  নাল  আকৃিতর  একিট  চুম্বক  উক্ত  িটউেবর  মাঝ
বরাবর স্থাপন করেলন। এ সময় লক্ষ্য করেলন েয,উক্ত িবেশষ রশ্িম চুম্বেকর ধনাত্মক েমরুর িদেক আকৃষ্ট হচ্িছল
এবং ঋণাত্মক েমরু েথেক দূের সের যাচ্িছল। এ িনরীক্ষণিটেক িবিভন্ন অবস্থা,সময় ও স্থােন পুনরাবৃত্িত করেলন
এবং পিরেশেষ িসদ্ধান্েত েপৗঁছেলন েয,এ িবেশষ রশ্িম চুম্বেকর সােথ আকর্ষণ বা িবকর্ষণ ক্িরয়া প্রদর্শন কের।

উক্ত  িবজ্ঞানী  তাঁর  পর্যেবক্ষণেক  অন্যান্য  আেলাক  রশ্িমর  ক্েষত্েরও  পুনরাবৃত্িত  করেলন।  িকন্তু  েদখেত
েপেলন  েয,এ  আেলাক  রশ্িমসমূহ  চুম্বক  কর্তৃক  প্রভািবত  হয়  না  অথবা  তার  িদেক  আকৃষ্ট  হয়  না।  অতএব,িতিন
িসদ্ধান্েত  েপৗঁছেলন  েয,চুম্বেকর  েচৗম্বকশক্িত  আেলাকরশ্িমেক  আকর্ষণ  কের  না,বরং  আেলাক  রশ্িমর  অভ্যন্তের
অবস্িথত িবেশষ সত্তাসমূহেক আকর্ষণ কের এবং উক্ত সত্তাসমূহ িনর্িদষ্ট এক প্রকােরর রশ্িমসমূেহ িবদ্যমান যা
চুম্বেকর ধনাত্মক েমরুর িদেক ধািবত হয়। এ িবষয়িটেক জ্ঞাত ধারণার িভত্িতেত ব্যাখ্যা ও িবশ্েলষণ করা সম্ভব
নয়।  অতএব,িতিন  বুঝেত  পারেলন  েয,আেলাক  রশ্িমসমূেহ  অন্য  েকান  সত্তা  িবদ্যমান।  অর্থাৎ  এ  রশ্িমসমূহ  ঋণাত্মক
ধর্মিবিশষ্ট  অিত  ক্ষুদ্র  কিণকার  সমন্বেয়  গিঠত  যা  সকল  প্রকােরর  পদার্েথ  উপস্িথত  রেয়েছ।  এ  অিত  ক্ষুদ্র

কিনকাসমূহেক  ইেলকট্রন  নামকরণ  করা  হেলা।

উপিরউক্ত  দু’িট  উদাহরেণ  যুক্িত  প্রদর্শেনর  ক্েষত্ের  আমরা  েদখেত  পাই  েয,জ্ঞাত  উপাত্তসমূেহর  মধ্েয  েকান
িনর্িদষ্ট িবষেয়র পর্যােলাচনা এবং অনুরূপ ক্েষত্রসমূেহ ঐ জ্ঞাত উপাত্তসমূেহর অনুসন্ধানমূলক পর্যেবক্ষণ
স্বয়ং ঐ িনর্িদষ্ট ঘটনাসংশ্িলষ্ট নয়। আর এটা অপ্রত্যািশত অপর এক িবষেয়র উপস্িথিত প্রমাণ কের যা উল্িলিখত

ঘটনার সিঠক িবচার-িবশ্েলষেণর জন্য ধের িনেত হয়।

অন্যভােব  বলা  যায়,যখন  অনুরূপ  অবস্থাসমূেহর  মধ্েয  অনুসন্ধােনর  মাধ্যেম  েদখা  যায়  েয,িবদ্যমান  জ্ঞাত
উপাত্তসমূহ অেপক্ষা বৃহত্তর েকান ফল পাওয়া যায়,তেব তা জ্ঞাত উপাত্তসমূেহর েনপথ্েয অপর এক িবষেয়র উপাস্িথিত
প্রমাণ কের যা তেদাবিধ আমােদর িচন্তায় িছল না। আর এটা তা-ই যা িবশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়ােতর এবং

মহান আল্লাহ্ কর্তৃক িবশ্ববাসীর জন্য েঘাষণাকৃত ঐশীবাণীর প্রমাণ বহন কের।

: এ উপসংহার িনম্নিলিখত পর্যায়গুেলা অিতক্রমণান্েত প্রমািণত হয়

ক.  এ  ব্যক্িত  িযিন  তাঁর  িরসালাতেক  (প্েরিরত  বাণী)  একক  প্রভু  কর্তৃক  প্েরিরত  বেল  িবশ্ববাসীেদরেক  আহবান
জানাচ্েছন  িতিন  িছেলন  সভ্যতা,সংস্কৃিত,িচন্তা,রাজনীিত  ও  অর্থৈনিতক  িদক  েথেক  পৃিথবীর  সবেচেয়  পশ্চাৎপদ
স্থান আরব উপদ্বীেপর অিধবাসী। িবেশষ কের েহজায নামক এ উপদ্বীেপর একিট স্থান যা এমনিক শত শত বছর পূর্েবর
প্রাথিমক  সভ্যতার  সােথও  ঐিতহািসকভােব  পিরিচত  িছল  না,িতিন  েস  স্থােনর  অিধবাসী  িছেলন।  েহজায  পিরপূরক



সামািজক অিভজ্ঞতা সম্পর্েক িকছুই জানত না এবং সমসামিয়ক সভ্যতা-সংস্কৃিত েথেক িবন্দুমাত্র লাভবান হয়িন।
এমনিক িবশ্েবর অন্যান্য স্থােনর উন্নত সভ্যতা,সংস্কৃিত ও িচন্তার মেতা উল্েলখেযাগ্য েকান িকছুর উপস্িথিত
েহজােযর  অিধবাসীেদর  কিবতা  ও  সািহত্যকর্েমও  িছল  না।  েহজােযর  অিধবাসীরা  িবশ্বাসগত  িদক  েথেক  িশরক
(অংশীদািরত্ব)  এবং  মূর্িতপূজায়  িলপ্ত  িছল।  সমােজ  সত্িযকার  অর্েথ  িবশৃঙ্খলা  ও  অিনয়ম  িবরাজ  করিছল  এবং
একমাত্র  সম্প্রদায়  ও  সাম্প্রদািয়কতািভত্িতক  িবধানই  তােদর  কােছ  গ্রহণেযাগ্য  হেতা।  এভােব  তারা  িবিভন্ন
ও দেল িবভক্ত িছল। এ অবস্থার কারেণ তােদর মধ্েয সর্বদা পারস্পিরক দ্বন্দ্ব,সংঘাত ও (قــــــــبيله) সম্প্রদায়
লুটতরাজ েলেগই থাকত। েয শহের নবী (সা.) বড় হেয়েছন েসখােনও শুধু েগাত্রিভত্িতক শাসন-ব্যবস্থা ছাড়া প্রকৃত
অর্েথ েকান শাসন-ব্যবস্থা িছল না এবং এর বািসন্দারা গ্েরাত্রপিত ছাড়া কউেক িচনত না। এমনিক পড়ােলখার মেতা
সভ্যতা-সংস্কৃিতর  এ  সাধারণ  কাজগুেলােতও  তারা  কােলভদ্ের  বা  কদািচৎ  হাত  িদেয়িছল।  অর্থাৎ  এ  সমাজ  িছল

:  সামগ্িরকভােব  মূর্খ।  এ  প্রসঙ্েগ  পিবত্র  েকারআেন  উল্েলখ  করা  হেয়েছ

نَ رسَُولاً مِنْهُمْ يَْلُوا عَلَْهِمْ آيَاِهِ وَ ُزكَهِمْ وَ يُعَلمُهُمُ الْكَِابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ انِْ كَانوُ مِنْ قَبْلُ  ُذِي بَعَثَ في الامهُوَ ال
لَفِي ضَلالٍَ مُبِنٍ.

িতিনই িনরক্ষরেদর মধ্েয তাহােদরই মধ্য হইেত এক রাসূল আিবর্ভূত কিরয়ােছন েয তাহােদর িনকট তাঁহার আয়াতসমূহ“
আবৃত্িত  কের  এবং  তাহািদগেক  পিরশুদ্ধ  কের  এবং  তাহািদগেক  িকতাব  ও  িহকমত  িশক্ষা  েদয়,যিদও  পূর্েব  তাহারা

(স্পষ্ট  ভ্রান্িতর  মধ্েয  িছল।”  (সূরা  জুমু’আ  :  ২

স্বয়ং  রাসূল  (সা.)  উক্ত  সমােজর  ব্যক্িতসকেলর  িনরক্ষর  অবস্থার  প্রকৃষ্ট  উদাহরণ।  িতিন  নবুওয়াত  প্রাপ্িতর
: পূর্েব প্রািতষ্ঠািনক ও অপ্রািতষ্ঠািনক েকান েলখা-পড়াই কেরনিন। পিবত্র েকারআেনর ভাষায়

وَ ماَ كُنْتَ ْَلُوا مِنْ قَبْلهِِ مِنْ كِابٍَ وَ لاَ تخَُطهُ بيَِمِينكَِ اذِاً لارََْابَ الْمُبْطِلُونَ

এবং তুিম ইহার পূর্েব েকান িকতাব আবৃত্িত কর নাই এবং েতামার ডান হােত ইহা িলখও নাই,যিদ এই রূপ হইত তাহা“
(হইেল িমথ্যাবািদগণ অবশ্যই সন্েদহ েপাষণ কিরত।”(সূরা আনকাবুত : ৪৮

পিবত্র েকারআেনর এ অকাট্য ভাষ্য নবুওয়ােতর পূর্েব রাসূল (সা.)-এর সাংস্কৃিতক অবস্থার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন
কের। এ প্রমাণিট,এমনিক যারা েকারআেনর ঐশ্বিরকতায় িবশ্বাসী নয় তােদর জন্যও অকাট্য প্রমাণ। কারণ তা এমন এক
অকাট্য ভাষ্য যা নবী (সা.) তাঁর িনজ েগাত্েরর িনকট েঘাষণা কেরিছেলন এবং যারা নবীর জীবেনিতহাস ও জীবন পদ্ধিত
সম্পর্েক  িবেশষভােব  জ্ঞাত  িছল  তােদর  সম্মুেখ  বর্ণনা  কেরিছেলন;তা  সত্ত্েবও  েকউই  এ  বক্তব্েযর  িবেরািধতা
করেত পােরিন;বরং তারা জানত েয,রাসূল (সা.) এমনিক নবুওয়ােতর পূর্েবও তদািনন্তন তাঁর েগাত্ের প্রচিলত কিবতা
বা  প্রশংসাগীিতর  মেতা  েকান  সাংস্কৃিতক  কর্মকাণ্েডও  অংশগ্রহণ  করেতন  না  এবং  চািরত্িরক  িবষয়,েযমন

িবশ্বস্ততা,সচ্চিরত্র,সততা  ব্যতীত  অন্য  েকান  শ্েরষ্ঠত্ব  লােভর  বাসনা  তাঁর  আচরেণ  পিরলক্িষত  হয়িন।

িতিন নবুওয়াতপ্রাপ্িতর পূর্েব চল্িলশ বছর আপন েগাত্েরর মােঝ অিতবািহত কেরেছন। িকন্তু তাঁর প্রিতেবশীেদর
েচেয় উল্িলিখত চািরত্িরক ৈবিশষ্ট্য ব্যতীত অন্য েকান িকছুেক অগ্রািধকার েদনিন। অনুরূপ  িতিন তাঁর  জীবেন ঐ
কাঙ্ক্িষত  পিরবর্তন,যা  চল্িলশ  বছর  প্রকাশ  লাভ  কেরেছ  তার  েকান  ইঙ্িগত  ও  িচ‎হ্ন  তাঁর  প্রাকনবুওয়াত  জীবেন



: প্রকািশত ও প্রিতফিলত হয়িন। এ প্রসঙ্েগ পিবত্র েকারআেনর বাণী স্মরণেযাগ্য

قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا َلَوُْهُ عَلَيْكُمْ وَ لاَ ادَْراكَُمْ بهِِ فَقَدْ لَبثِْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلهِِ أفَلاَ تعَْقِلُونَ

তুিম  বল,যিদ  আল্লাহ্  ইচ্ছা  কিরেতন  তাহা  হইেল  আিম  ইহা  েতামােদর  িনকট  পিড়য়া  শুনাইতাম  না  এবং  িতিনও  উহা“
সম্বন্েধ  েতামািদগেক  জ্ঞাত  কিরেতন  না।  িনশ্চয়  আিম  ইেতাপূর্েব  েতামােদর  মধ্েয  এক  সুদীর্ঘ  সময়  ধের  জীবন
যাপন কিরয়ািছ,তবুও িক েতামরা িবেবক-বুদ্িধ খাটাইেব না ও অনুধাবন কিরবার েচষ্টা কিরেব না?” (সূরা ইউনুস :

(১৬

মহানবী (সা.) মক্কায় জন্মগ্রহণ কেরন এবং নবুওয়াতপ্রাপ্িতর পূর্েব দু’িট েছাট সফর ছাড়া আরব উপদ্বীেপর বাইের
যানিন। এ দু’িট সফেরর একিট িছল তাঁর চাচা আবু তািলেবর সঙ্েগ বাল্য বয়েস জীবেনর দ্িবতীয় দশেকর প্রথম িদেক

এবং অপরিট িছল তাঁর জীবেনর তৃতীয় দশেকর শুরুেত হজরত খািদজা (সা.)-এর ব্যবসািয়ক কােফলার সােথ।

অতএব,নবী (সা.) েযেহতু পড়েত ও িলখেত অপারগ িছেলন,েসেহতু ইহুদী ও খ্িরষ্টধর্েমর েকান উৎস েথেক িকছুই পড়েত ও
িশখেত  পােরনিন।  অপরিদেক  তাঁর  পািরপার্শ্িবক  পিরেবশ  েথেকও  এ  ধরেনর  িকছু  পানিন।  কারণ  মক্কা  তখন  িচন্তা  ও
আচরণগত িদক েথেক মূর্িতপূজায় িলপ্ত িছল এবং খ্িরষ্টবাদ ও ইহুদীবােদর েকান িচন্তা-েচতনা েসখােন েপৗঁেছিন।
বেল পিরিচত েয সকল ব্যক্িত মূর্িতপূজােক িনেষধ করেতন তাঁরাও খ্িরষ্টবাদ(الحنفـاء)’আবার নীিতগতভােব ‘েহানাফা

ও ইহুদীবাদ দ্বারা প্রভািবত িছেলন না।

এবং অন্যান্য (ــعادة ــن س ــس اب এমনিক ইহুদীবাদ ও খ্িরষ্টবােদর িচন্তার েকান প্রিতফলনই েকস ইবেন সাদাত (ق
েহানাফা অর্থাৎ দীেন হানীেফর অনুসারীেদর কিবতা ও সািহত্যকর্েম খুঁেজ পাওয়া যায় না।

এছাড়া রাসূল (সা.) যিদ ইহুদী ও খ্িরষ্টবােদর উৎসসমূহ েথেক িকছু পাওয়ার েচষ্টাও করেতন,তেব তা ঐ রকম এক সহজ-
সরল  পিরেবেশ  এবং  ইহুদীবাদ  ও  খ্িরষ্টবাদ  সম্পর্েক  অজ্ঞ  সমােজ  তাঁর  আচার-আচরেণ  প্রকাশ  েপত  এবং  এর

ফলশ্রুিতেত  তা  সকেলর  দৃষ্িট  আকর্ষণ  না  কের  পারত  না।

খ. েয িরসালাত (ঐশী বাণী) ইসলােমর নবী (সা.) িবশ্ব-মানুেষর কােছ েঘাষণা কেরেছন এবং যা েকারআন ও ইসলামী িবিধ-
: িবধােনর মাধ্যেম বাস্তব রূপ লাভ কেরেছ তা অেনক িবেশষত্েব পিরপূর্ণ িছল

ইসলামী  িরসালাত  মহান  আল্লাহ্,তাঁর  গুণাবলী,জ্ঞান  ও  ক্ষমতা  এবং  মানুষ  ও  স্রষ্টার  মধ্েয  িবদ্যমান
সম্পর্কসমূহ সংক্রান্ত এক অভূতপূর্ব ঐশী িদকিনর্েদশনা আকাের অবতীর্ণ হেয়েছ। এটা মানব জািতর পথ প্রদর্শেনর
ক্েষত্ের  নিবগেণর  ভূিমকা  এবং  তাঁেদর  বার্তা  ও  বাণীর  মধ্যকার  ঐক্য,তাঁেদর  অতুলনীয়  আদর্িশক  মূল্যেবাধ  ও
দৃষ্টান্তসমূহেকও  অত্যন্ত  চমৎকারভােব  বর্ণনা  কেরেছ।  এ  িরসালাত  নিবগেণর  সােথ  প্রভুর  আচরণ,সত্য  ও  িমথ্যা
এবং  ন্যায়  ও  অন্যােয়র  মধ্যকার  অিবরাম  দ্বন্দ্ব,সংঘাত  ও  সংগ্রাম  সম্পর্েকও  আেলাচনা  কেরেছ।  যারা
অত্যাচািরত,লাঞ্িছত ও  িনর্যািতত তােদর  সােথ ঐশী িরসালােতর েয  গভীর সম্পর্ক আেছ তা  এবং  সকল ঐশী িরসালাত
েয,যারা  অৈবধ  স্বার্থ  ও  েলনেদেনর  মাধ্যেম  অন্যেদরেক  ঠিকেয়  সুিবধা  েভাগ  কের  তােদর  িবেরাধী-এ  িবষয়িটও

ইসলামী  িরসালােত  সুস্পষ্টরূেপ  িববৃত  হেয়েছ।



ঐশী এ  িরসালাত শুধু র্িশক ও মূর্িতপূজা কবিলত িচন্তা ও ধর্েমর তুলনায়ই মহান ও শ্েরষ্ঠ নয়,বরং  সকল  ধর্ম-
েযগুেলা  ঐ  সময়  পর্যন্ত  মানুেষর  কােছ  পিরিচত  িছল  েসগুেলার  েচেয়ও  শ্েরয়তর।  এমনিক  তােদর  েয  েকান  প্রকােরর
তুলনা  েথেক  এটাই  স্পষ্ট  হেয়  যায়  েয,ইসলাম  এেসেছ  অতীেতর  সকল  ধর্েমর  ক্রিট-িবচ্যুিতেক  পিরশুদ্ধ  করেত  এবং

ঐগুেলাক মানবীয় েফতরাত ও সুষ্ঠু যুক্িত ও জ্ঞােনর িদেক প্রত্যাবর্তন করােত।

আর এ িবষয়গুেলার সবই একজন িনরক্ষর ব্যক্িতর মাধ্যেম এবং প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত এমন এক সমােজ রূপ লাভ কেরেছ েয
সমাজ  িবকাশ  ও  পূর্ণতার  পর্যায়  েতা  দূেরর  কথা,সমসামিয়ক  কােলর  সভ্যতা-সংস্কৃিত  এবং  ধর্মীয়  পুস্তকসমূেহর

সােথও যার েকান পিরচয় িছল না।

েমাট  কথা,েয  সকল  ৈবিশষ্ট্য  ইসলামী  িবধােন  পিরদৃষ্ট  হেয়েছ  তা  িছল  মূলত  ৈনিতক  মূল্যেবাধ,জীবন  যাপন
জ্ঞান,মানুষ,তার কর্ম ও সামািজক সম্পর্ক এবং ইসলামী িবধােন এ মূল্যেবাধসমূহ ও ভাবার্থসমূেহর যথাযথ রূপদান।
এ ভাবার্থ ও মূল্যেবাধসমূহ এবং িবিধ-িবধানসমূহ,এমনিক েয এেক ঐশী বেল িবশ্বাস কের না তার দৃষ্িটেতও মানব
জািতর  ইিতহােস  যত  সভ্যতা  ও  সামািজক  মূল্যেবাধ  ও  িবিধ-িবধােনর  পিরচয়  েদয়া  হেয়েছ  েসগুেলার  সকেলর  েচেয়ও

সুন্দরতম  ও  সর্বািধক  মর্যাদাপূর্ণ।

েগাত্রীয় সমােজর সন্তান দাঁিড়েয়েছ িবশ্ব ইিতহােসর চূড়ায়“

”িবশ্বমানবতােক জানায় আহবান সম্প্রীিতর ছায়ায়।

েয সমাজ আত্মীয়-স্বজন ও বংশ অহিমকা আর সামািজক অবস্থার উপর িভত্িত কের মর্যাদা ও শ্েরষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করত,েস
সমােজরই  সন্তান  এ  িমথ্যা  অহিমকা  আর  বর্ণ  ৈবষম্েযর  সূিতকাগারেক  ধ্বংস  করেত  উেঠ  দাঁিড়েয়িছেলন  এবং  েঘাষণা

: কেরিছেলন িবশ্েবর  সকল  মানুষ িচরুিনর দাঁেতর মেতা পরস্পর সমান। দৃঢ় কণ্েঠ িতিন উচ্চারণ কেরিছেলন

انِ اكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللهِ اَْقاكَُمْ.

িনশ্চয় আল্লাহর দৃষ্িটেত েতামােদর মধ্েয সর্বািধক সম্মািনত ঐ ব্যক্িত েয েতামােদর মধ্েয সর্বািধক েখাদা-“
(ভীরু।” (সূরা হুজুরাত : ১৩

িতিন এ স্েলাগানেক বাস্তব রূপ দান কেরিছেলন যােত কের মানুষ েশাষেণর কবল েথেক মুক্ত হেত পাের। নারীেক তার
মর্যাদার  আসেন  িফিরেয়  এেনিছেলন  এবং  মনুষ্যত্েবর  মর্যদার  ক্েষত্ের  নারীেক  পূরুেষর  মেতাই  এক  আসেন  বিসেয়

িছেলন।

মরুর েয সন্তান শুধু িনজ সমস্যা ও ক্ষুধা িনবারণ ব্যতীত েকান িকছু িচন্তা করেত পারত না,অহংকার বলেত েয শুধু
েগাত্র  ছাড়া  আর  িকছু  ভাবেত  পারত  না  েস  সন্তানই  আত্মপ্রকাশ  কেরিছল  মানব  সমােজর  বৃহত্তর  েবাঝা  কাঁেধ
িনেত,িবশ্েবর  মুক্িতদাতারূেপ  মানব  সমােজর  েনতৃত্ব  িদেত  এবং  সারা  িবশ্েবর  অত্যাচািরত  জনতােক  কাইজার  আর
বাদশাহী  স্ৈবরাচােরর  হাত  েথেক  মুক্িত  িদেত।  সুদ,ঘুষ  আর  মজুতদারীেত  পিরপূর্ণ  এক  সমাজ-যার  িছল
সামািজক,রাজৈনিতক  ও  অর্থৈনিতক  সকল  িদেক  বাধা-িবপত্িত,ঘাটিত  ও  অপ্রতুলতা  েস  সমােজরই  এক  সন্তান  উেঠ
দাঁিড়েয়িছল েস বাঁধা-িবপত্িতেক দূর কের ঐ  ঘাটিত ও  অপ্রতুলতােক পূরণ করেত। এক দািরদ্র্য-িনপীিড়ত সমাজেক



মানিবক  মূল্যেবােধর  প্রাচুর্য  িদেয়  পূর্ণ  করেত  এবং  আপন  ধর্েমর  িবধানেক  সামািজক  ও  অর্থৈনিতক  সম্পর্েকর
দ্বাের  প্রেবশ  করােত  তাঁর  আিবর্ভাব  হেয়িছল।  িতিন   এেসিছেলন  ঘুষ,মজুতদারী  ও  সুদ  েথেক  ঐ  সমাজেক  মুক্ত
করেত,সম্পদেক ন্যােয়র িভত্িতেত বণ্টন করেত এবং এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা প্রিতষ্িঠত করেত েয সমােজর শক্িত ও
সরকার  ধনাঢ্য  আর  সম্পদশালীেদর  হােত  না  থােক।  সর্েবাপির,এক  সর্বজনীন  দািয়ত্বশীলতা  ও  সামািজক  িনশ্চয়তা
িবধােনর মূলনীিতসমূহ েঘাষণা  করেতই তাঁর উদয় হেয়িছল এ পৃিথবীেত। এগুেলা েস সকল িবষেয়র অন্তর্ভুক্ত যা কেয়ক

শতাব্দীর প্রেচষ্টা ও গেবষণা েশেষ সমাজ িবজ্ঞােনর ভাণ্ডাের সঞ্িচত হেয়েছ।

এ ব্যাপক পিরবর্তন সামািজক িবকাশ নােম প্রকৃতপক্েষ এক ক্ষুদ্র সমেয়র ব্যবধােন বাস্তব রূপ লাভ কেরিছল।

েমাটকথা,ইসলােমর  ৈবিশষ্ট্যমণ্িডত  স্বতন্ত্র  িদক  হেলা  পিবত্র  েকারআেন  পূর্েবর  শরীয়তসমূহ,নিবগেণর  ইিতহাস
এবং তাঁেদর উম্মত ও উম্মতগেণর উপর যা িকছু ঘেটেছ েসগুেলা সম্পর্েক বহু বক্তব্য বর্িণত হেয়েছ। একিট িশর্ক
কবিলত ও িনরক্ষর পিরেবশ,েযখােন নবী (সা.) ঐ সমেয় বসবাস করেতন িতিনও এ ঘটনা সম্পর্েক িকছুই অবগত িছেলন না।
এমনিক  ইহুদী  ও  খ্িরষ্টান  আেলমগণও  অনবরত  রাসূল  (সা.)-েক  িবতর্েক  আহবান  কেরিছেলন  এবং  তাঁর  সােথ  তাঁেদর
ধর্েমর  ইিতহাস  সম্পর্েক  কেথাপকথন  করেত  েচেয়িছেলন।  মুহম্মাদ  (সা.)  বীরত্েবর  সােথই  এ  প্রস্তাব  গ্রহণ
কেরিছেলন  এবং  ঐ  সকল  ধর্েমর  ইিতহাস  সম্পর্েক  ব্যক্িতগতভােব  েকান  িকছু  জানার  সুেযাগ  না  থাকা  সত্ত্েবও

েকারআন  েথেক  িতিন  আহেল  িকতােবর  আেলমগণ  যা  জানেত  েচেয়িছেলন  তার  জবাব  িদেয়িছেলন।

اهِدنَ ي اذِْ قَضَيْناَ الِىَ مُوسى الاْمَْرَ وَماَ كُنْتَ مِنَ الش ْوَ ماَ كُنْتَ بجِانبِِ الْغَر

এবং  তুিম  (তুর  পর্বেতর)  পশ্িচম  পার্শ্েব  উপস্িথত  িছেল  না,যখন  আমরা  মূসােক  (নবুওয়ােতর)  দািয়ত্ব  অপর্ণ“
(কিরয়ািছলাম  এবং  তুিম  তখন  সাক্ষীেদর  অন্তর্ভুক্তও  িছেল  না।”(সূরা  কাসাস  :  ৪৪

وَ لَكِنا انَْشَأناَ  قُروُناً فَتطَاوََلَ عَلَْهِمُ الْعُمُرُ

িকন্তু আমরা বহু জািতেক সৃষ্িট কিরয়ািছলাম,অতঃপর উহািদেগর বহু যুগ অিতবািহত হইয়া িগয়ােছ।”(সূরা কাসাস :“
(৪৫

وَمَا كُنْتَ َاوِياً في اهَْلِ مَدَْنَ ْَلُوا عَلَْهِمْ آياَِناَ وَ لَكِنا كُنا مُرْسِلِنَ

তুিম মাদ্য়ানবাসীেদর মধ্েযও েকান কােল অবস্থানকারী িছেল না েয,তুিম তাহােদর িনকট আমােদর িনদর্শনসমূহ পাঠ“
(কিরয়া শুনাইেত;িকন্তু আমরাই রাসূল প্েররণকারী।”(সূরা কাসাস :৪৫

وَمَا كُنْتَ بجَِانبِِ الطوّرِ اذِْ ناَدَيْناَ وَ لَكِنْ رحَْمَةً مِنْ ربَكَ لُِنْذِرَ قَوْماً ماَ أاهَُمْ مِنْ نذَِرٍ مِنْ قَبْلكَِ لَعَلهُمْ يَتذََكروُنَ.

এবং  তুিম  তখনও  তূর  পর্বেতর  পার্শ্েব  উপস্িথত  িছেল  না,যখন  আমরা  (মূসােক)  ডািকয়ািছলাম।  বস্তুত  এ  সবিকছু“  
েতামার প্রভুর িনকট হইেত রহমতস্বরূপ,েযন তুিম েসই জািতেক সতর্ক কিরয়া দাও যাহােদর িনকট েতামার পূর্েব েকান

(সতর্ককারী আেস নাই,েযন তাহারা উপেদশ গ্রহণ কিরেত পাের।”(সূরা কাসাস : ৪৬



অতএব,স্পষ্টতঃই বুঝা যায় েয,েকারআেন বর্িণত সত্য কািহনীসমূহ বাইেবেলর পুরাতন িবধান (The Old Testament)
এবং নূতন িবধান (The New Testament) েথেক উদ্ধৃত ও বর্িণত হেত পাের না,এমনিক যিদ মেনও করা হয় েয,পুরাতন
ও নূতন িবধানসমূেহর িবষয়বস্তু ও িচন্তাসমূহ ইসলােমর নবী (সা.)-এর আিবর্ভােবর সময় ব্যাপকভােব প্রচিলত িছল।
কারণ উদ্ধৃিত ও বর্ণনাকরণ েনিতবাচক ভূিমকা রােখ অর্থাৎ এক পক্ষ েথেক গ্রহণ কের এবং অন্য পক্ষেক দান কের।
িকন্তু  এ  কািহনীগুেলা  বর্ণনার  মাধ্যেম  েকারআন  ইিতবাচক  ভূিমকা  রােখ।  আর  যা  নূতন  ও  পুরাতন  িবধানসমূেহ
বর্িণত  হেয়েছ  তার  পিরশুদ্িধ  ও  ভারসাম্য  িবধান  কের  এবং  নবী  ও  তাঁেদর  উম্মতগেণর  কািহনী  ও  ইিতহাসসমূহেক
ত্রুিট-িবচ্যুিত  ও  জিটলতাসমূহ  যা  েফতরাত,তাওহীদ  ও  ধর্মীয়  িনর্ভুল  প্রমাণসমূেহর  সােথ  েকান  প্রাসঙ্িগক

সম্পর্ক  রােখ  না  তা  েথেক  পিরশুদ্ধ  কের।

সািহত্যমােনর  িদক  েথেক  েকারআন  চূড়ান্ত  বাগ্িমতা  ও  এক  নব  ভাষাৈশলী  ও  অিভব্যক্িতেত  পিরপূর্ণ।  এমনিক  যারা
েকারআেনর  ঐশ্বিরকতায়  িবশ্বাস  কের  না  তােদর  কােছও  েকারআন  উল্িলিখত  মর্যাদার  আসেন  অিধষ্িঠত।  বস্তুত
ــام ــة)  ও ইসলামী যুেগর (اي ــام جاهلي েকারআেনর বাগ্িমতা ও নব ভাষাৈশিলতা আরবী ভাষার ইিতহােস অন্ধকার যুগ (اي
এর পরবর্তী যুগ) পার্থক্য িনর্েদশক সীমােরখারূেপ এবং এ ভাষার সার্িবক িবকাশ ও শাব্িদক রীিতসমূেহর-جاهليــة

মূলনীিতরূেপ পিরিচত।

েয সকল আরব নবী (সা.)-এর িনকট েথেক েকারআন শুেনেছ তারা অনুধাবন কেরেছ েয,এ  বাক্যসমূহ চূড়ান্ত ভাষাৈশলী ও
অিভব্যক্িতেত  পূর্ণ  এবং  তেদাবিধ  যত  ভাষা  তারা  শুেনেছ  তার  েয  েকানিটর  সােথই  অতুলনীয়।  আর  এ  কারেণই  তােদর
একজন  যখন  েকারআন  শুেনিছল  তখন  বেলিছল  :  “েখাদার  শপথ,এমন  ভাষা  শুনলাম  যা  না  েকান  মানুেষর  ভাষা,না  েকান
জ্বীেনর,েয ভাষা িমষ্িট-মধুর প্রাঞ্জল। যার বাহ্েয রেয়েছ ফল ও প্রাচুর্য,আর গভীের রেয়েছ সমৃদ্িধ;সবিকছুেকই
যা ছািড়েয় যায়,েকান িকছুই যােক ছািড়েয় েযেত পাের না,যার বাগ্িমতা আর প্রাঞ্জলতার কােছ সকল কথা-সকল ভাষাই
ম্লান  হেয়  যায়।(কিথত  আেছ  েয,এ  উক্িতিট  ওয়ালীদ  ইবেন  মুগীরা  েথেক  বর্িণত  হেয়েছ।  আসবােব  নুযূল  :  ২৯৫,সূরা

( মুদ্দাস্িসর এবং এ’লামুল ওয়ারা,১ : ১১০-১১২ দ্রষ্টব্য।

তৎকালীন আরবরা েকারআন তােদরেক প্রভািবত করেব-এ ভেয় তা শ্রবণ করা েথেক িনেজেক িবরত রাখত। েকারআন েশানার ফেল
তােদর  মন-মানিসকতায়  পিরবর্তন  আসেব-তােদর  উপর  প্রভাব  িবস্তার  করেব-এ  ভেয়  তারা  েকারআন  েশানা  েথেক  দূের
থাকত।  এটা  েকারআেনর  অিভব্যক্িত  ও  মর্যাদার  ক্েষত্ের  একিট  উত্তম  প্রমাণ  েয,তৎকালীন  সমেয়  প্রকাশভঙ্িগ  ও
সািহত্য ৈশলীর ক্েষত্ের েকারআেনর সমকক্ষ িকছুই িছল না। যারাই নবী (সা.)-েক িবিভন্ন িবষেয় িবতর্েক আহবান
করত তারাই সর্বদা তাঁর বক্তব্য ও যুক্িতর কােছ হার মানত। েকারআন েঘাষণা কেরিছল,যিদ সমস্ত মুশিরক ও ইসলােমর
শত্রুরা একত্র হেয়ও েচষ্টা কের তবু েকারআেনর অনুরূপ েকান গ্রন্থ রচনা করেত পারেব না। দ্িবতীয়বার েঘাষণা
কেরিছল,এমনিক  দশিট  সূরাও  আনেত  পারেব  না  এবং  তৃতীয়বার  দৃঢ়ভােব  েঘাষণা  কেরিছল,এমনিক  েকারআেনর  মেতা  একিট
সূরাও তারা েদখােত পারেব না। নবী (সা.)  এ  িবষয়িটেক এক বাকপটু,তার্িকক ও  আপন মিহমাগীিতেত পটু সমােজর কােছ
(যারা ইসলােমর ধ্বংস ব্যতীত আর িকছুই ভাবেত পারত না) অনবরত েঘাষণা কেরিছেলন। এতদসত্ত্েবও ঐ সমাজ (েযখােন
সািহত্িযক  িদক  েথেক  এতটা  িবতর্েকর  আহবান  িছল)  েকারআেনর  েমাকািবলায়  দাঁড়ােনার  েকান  েচষ্টাই  কেরিন।  কারণ
তারা েদেখিছল েয,েকারআেনর সািহত্িযক মান তােদর শাব্িদক,সািহত্িযক ও েকৗশলগত পারঙ্গমতার ঊর্ধ্েব  অবস্িথত।
এটাই সর্বািধক আশ্চর্েযর িবষয় েয,িযিন এ েকারআেনর বাহক িতিন চল্িলশ বছর আপন েগাত্েরর মােঝ বসবাস কেরিছেলন



এবং  েকান  প্রকার  িবতর্ক  ও  বাকযুদ্েধ  কখনই  অংশগ্রহণ  কেরনিন।  এছাড়া  বাকপটুতায়ও  তাঁর  েকান  প্রকার  কৃিতত্ব
তৎপূর্েব পিরলক্িষত হয়িন।

এগুেলা হেলা নবী (সা.) কর্তৃক আিনত িরসালােতর ৈবিশষ্ট্যসমূেহর মধ্েয কেয়কিট।

গ. এ ধাপিট জনপদসমূেহর ইিতহােস ৈবজ্ঞািনক অনুসন্ধােনর উপর গুরুত্বােরাপ কের এবং তার উপর িনর্ভরশীল। খ-েত
বর্িণত  ৈবিশষ্ট্যসমূহ  সম্বিলত  িরসালােতর  িবষয়গুেলা  স্পষ্টতঃই  ক-েত  বর্িণত  উপাদান  ও  িবষয়গুেলা  অেপক্ষা
শ্েরয়। ইিতহােসর পাতায় েচাখ বুলােল আমরা এ  ধরেনর বহু ঘটনা েদখেত পাই েয,েকান ব্যক্িত আপন সমােজর শীর্েষ
আেরাহণ  কেরেছ  এবং  উক্ত  সমাজেক  উন্নিত  ও  সমৃদ্িধর  পেথ  এিগেয়  িনেয়  িগেয়েছ।  িকন্তু  েকান  সমােজর  ক্েষত্েরই
বর্িণত সমােজর মেতা এরকম িবপরীত অবস্থা,এরকম প্রিতকূল অবস্থা পিরলক্িষত হয় না। এতদসত্ত্েবও আমরা েদখেত পাই
এক িবস্ময়কর সর্বজনীন অগ্রগিত ও িবকাশ জীবেনর সর্বাবস্থায় মূল্যেবাধ ও তাৎপর্েযর ক্েষত্ের এক মহািবপ্লব
জীবেনর িবিভন্ন অধ্যােয় সঞ্চািরত হেয়েছ এবং সামািজক অগ্রগিত ছাড়াও উক্ত সমাজেক এক উজ্জ্বলতর এবং উন্নত ও
শ্েরয়তর  পেথ  পিরচািলত  কেরেছ।  েগাত্রীয়  সমাজ-ব্যবস্থা  নবী  (সা.)  কর্তৃক  িবশ্বােসর  পেথ  এবং  এক  মানিবক  ও
িবশ্বজনীন সমাজ গঠেনর পেথ অগ্রগিত লাভ কেরিছল। মূর্িতপূজারী এ সমাজও িনর্মল একত্ববােদর পেথ পূর্ণতা লাভ
কেরিছল।  উপরন্তু  পূর্েবর  সকল  ঐশী  ধর্মেক  পিরশুদ্ধ  কেরিছল  এবং  সকল  উদ্ভট  গল্প  ও  কািহনী  ঐ  সব  ধর্ম  েথেক
দূরীভূত  কেরিছল।  তাৎপর্য  ও  মূল্যেবাধশূন্য  এক  সমাজেক  তাৎপর্য  ও  মূল্যেবােধ  পিরপূর্ণ  কেরিছল,এমনিক  ঐ

সমাজেক  এমন  এক  সমােজ  রূপান্তিরত  কেরিছল  েয,িবশ্বসভ্যতার  েনতৃত্েবর  মশাল  হস্েত  ধারণ  কেরিছল।

অপরিদেক েকান সমােজর সার্িবক িবকাশ ও িববর্তন যিদ উল্েলখেযাগ্য েকান িকছূর প্রভাব েথেক উৎসািরত হয়,তেব তা
সূচনািবহীন  ও  আকস্িমক  হেত  পাের  না।  কারণ  একান্তভােবই  এ  ধরেনর  পিরবর্তেনর  জন্য  সূচনালগ্েনর  িবিভন্ন  ধাপ
অিতক্রম  করেত  হয়  এবং  নানািবধ  প্রভাব  এ  পিরবর্তেনর  পেথ  ক্িরয়াশীল  হয়।  এভােব  সর্বদা  মানিসক  ও  িচন্তাগত
পূর্ণতা ও প্রকৃষ্টতা লাভ কের এবং পথ প্রদর্শেনর জন্য যেথাপযুক্ত েনতৃত্ব ঐ সমাজ েথেক উদ্ভািবত হয় যােত

কের সিঠক উন্নিতর পেথ ঐ সমাজ যাত্রা শুরু করেত পাের।

িবিভন্ন সমােজর উন্নিত ও অগ্রগিতর কারণসমূেহর উপর গেবষণা ও অনুসন্ধােনর মাধ্যেম েদখা যায় েয,প্রথেম েকান
সমােজ  ছড়ােনা-িছটােনা  বীেজর  মেতা  িবিভন্ন  িচন্তাগত  উৎকর্ষ  সূিচত  হেয়িছল।  অতঃপর  এ  বীজগুেলা  পরস্পেরর

সংস্পর্েশ  এেসিছল  এবং  িচন্তামূলক  এক  তরঙ্গমালার  আকৃিত  ধারণ  কেরিছল।

এভােব পর্যায়ক্রেম এ  তরঙ্েগর প্রভাবসমূহ পুঞ্জীভূত হেয়িছল। ফেল ঐ  সমােজ উপযুক্ত েনতৃত্ব পিরপক্বতা লাভ
কেরিছল। তখন সমােজর িবিভন্ন আংিশক পর্যােয় এ পিরবর্তন পিরলক্িষত হেয়িছল এবং প্রচিলত সমাজ-ব্যবস্থার সােথ
ৈবপরীত্য প্রদর্শন কেরিছল। পুরাতন ও নূতেনর এ সংঘর্েষর মাধ্যেম িচন্তামূলক তরঙ্গধারা সমােজর িবিভন্ন ধােপ

ছিড়েয় পেড় আিধপত্য িবস্তার কেরিছল।

অপরিদেক মুহাম্মদ (সা.)-এর ঘটনাগুেলা িছল এর ব্যিতক্রম। এ িশকেলর েকান বলয়ই মুহাম্মদ (সা.)-এর নব িরসালােতর
ইিতহােস িবরাজমান িছল না এবং এ িচন্তামূলক তরঙ্েগর সােথ এর েকান সাদৃশ্যও িছল না। নবী (সা.) কর্তৃক েঘািষত
এ ধরেনর িচন্তা,মূল্যেবাধ ও  ভাবার্েথর েকান বীজই তাঁর সামািজক পিরমণ্ডেল বপন করা িছল না। েয  েজায়ার নবী
(সা.)-এর মাধ্যেম সংগিঠত হেয়িছল এবং যা প্রাথিমক যুেগর মুসলমানেদর িবেশষত্ব িছল,প্রকৃতপক্েষ তা েকবল এ নব



িরসালাত  ও  ইসলােমর  েনতৃত্েবর  ফেলই  সম্ভব  হেয়িছল।  অর্থাৎ  এমনিট  িছল  না  েয,িবশ্বনবী  উক্ত  িচন্তামূলক
েজায়ার-তরঙ্েগ  িরসালাত  অর্িজত  হেয়িছল  এবং  তখন  েনতৃত্েবর  প্রকাশ  ঘেটিছল।  এিদক  েথেক  আমরা  েদখেত  পাই
েয,মহানবী (সা.)-এর অর্িজত িবষয়সমূহ এবং বর্িণত সংস্কারকগেণর অর্িজত িবষয়সমূেহর মধ্েয পার্থক্য নব তরঙ্েগ
িবদ্যমান িবন্দুসমূেহর পার্থক্েযর মেতা িছল না,বরং এ পার্থক্য িছল েমৗিলক এবং অবর্ণনীয়। আর এটাই  প্রমাণ
কের  েয,মুহাম্মদ  (সা.)  েকান  তরঙ্েগর  অংশ  িছেলন  না,বরং  উক্ত  (িচন্তামূলক  )  তরঙ্গ  িছল  মুহাম্মদ  (সা.)-এর

আিবর্ভাব  ও  তাঁর  িরসালােতর  অংশ।

িভন্ন দৃষ্িটেকােণ ইিতহাস েথেক আমরা েদখেত পাই েয,েকান নব িবপ্লেব সামািজক,আদর্িশক এবং িচন্তামূলক েনতৃত্ব
যখন েকান িনর্িদষ্ট িচন্তামূলক ও সামািজক িবকােশর মধ্েয একক েকন্দ্রিবন্দুর পিরপার্শ্েব েকন্দ্রীভূত হয়
তখন  ঐ  েকন্দ্রিবন্দু  হয়  এক  শক্িতশালী  সাংস্কৃিতক  এবং  এতদসংক্রান্ত  যাবতীয়  গুণ  ও  ৈবিশষ্ট্যমণ্িডত
ব্যক্িতত্েবরই েনতৃত্ব। অনুরূপ তার ক্রমাগত অগ্রগিতরও প্রেয়াজনীয়তা রেয়েছ যােত তা পিরপক্বতা লাভ কের এবং

তােক ঐ অগ্রগিতর ধারায় উক্ত তরঙ্েগর সােথ সংশ্িলষ্ট করা যায়।

িকন্তু  উপিরউক্ত  ঘটনার  ব্যিতক্রম  েদখেত  পাওয়া  যায়  মুহাম্মদ  (সা.)-এর  ক্েষত্ের।  স্বয়ং  নবী  (সা.)
আদর্িশক,িচন্তামূলক  এবং  সামািজক  েনতৃত্বেক  হােত  তুেল  িনেয়েছন  েযখােন  িতিন  তাঁর  জীবেনিতহােস  একজন  উম্মী
মানুষ (িযিন েলখা পড়া িশেখনিন) িহসােব পিরিচত িছেলন এবং িতিন না েকান সমসামিয়ক সভ্যতা-সংস্কৃিত সম্পর্েক
জানেতন,না েকান অতীত ধর্ম সম্পর্েক। আর এ েনতৃত্ব হােত েনয়ার পূর্েব পিরেবেশ েকান ভূিমকারই উপস্িথিত িছল

না (অর্থাৎ ঐ সমােজর েকান পূর্বপ্রস্তুিত িছল না)।

ঘ. উপিরউক্ত আেলাচনার আেলােক আমরা িবচার-িবশ্েলষেণর েশষ ধােপ উপনীত হব। এখােনই আমরা এক বুদ্িধবৃত্িতক ও
ধারণা েপেত পাির যা উক্ত ঘটনা (ــل গ্রহণেযাগ্য বর্ণনা িবশ্েলষেণর জন্য শুধু একিট সংশ্িলষ্ট িনর্বাহীর (عام
ও  িবষেয়র  সিঠক  ব্যাখ্যা  িদেত  পারেব।  আর  তা  হেলা  নবুওয়ােতর  ধারণা  যা  পার্িথব  িবষেয়র  উপর  ঐশী  প্রভােবর

ব্যাখ্যা  প্রদান  কের।

وَكَذَلكَِ اوَْحَيْناَ الَِيْكَ روُحاً مِنْ امَْرنِاَ مَا كُنْتَ تدَْرِي مَا الْكَِابُ وَلاَ الاِْيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نهَْدِي بهِِ مَنْ نشََاءُ مِنْ
عِبَادِناَ وَ انِكَ لَتهَْدِي  الِىَ صِراَطٍ مُسَْقِيمٍ. 

এবং এইরূেপ আমরা েতামার প্রিত িনজ আেদশ-বাণী ওহী কিরয়ািছ। তুিম জািনেত না েয,িকতাব িক এবং ঈমান িক। িকন্তু“
আমরা ইহােক (বাণীেক) আেলাকস্বরূপ কিরয়ািছ যদ্বারা আমরা আমােদর বান্দােদর মধ্য হইেত যাহােক চািহ েহদােয়ত

(িদই এবং িনশ্চয় তুিম (েলাকিদগেক) সরল সুদৃঢ় পেথপিরচািলত কিরেতছ।”(সূরা শুরা : ৫২

 

এই প্রবন্ধিট শহীদ আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্েযদ মূহাম্মদ বােকর আস সাদর (রহ.) িলিখত এবং েমাঃ মাঈনুদ্িদন)
(তালুকদার কর্তৃক অনুদীত দ্বীেনর েমৗিলক িভত্িতসমূেহর উপর সংক্িষপ্ত আেলাচনা গ্রন্থ েথেক সংকিলত

 


